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						উইকিসংকলন থেকে

					

					


					
					
					এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
8ክጎbr মানিক রচনাসমগ্র
নামে উপন্যাসটি আরম্ভ হয়েছিল। নামটি আমার পছন্দ না হওয়ায় শেষ মুহুর্তে পরিবর্তন করি। ভুলক্রমে বাতিল নামটিই ছাপা হয়ে যায়। গোড়াতেই বাধা পড়েছে, উপন্যাসটি নিশ্চয় উৎরোবে । লেখক।”
গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় যে শেষ পাঁচ কিস্তি লেখক কর্তৃক বর্জিত হয় তার পূর্ববতী বৈশাখআষাঢ় ১৩৫৫ পরিচয়ের সংযুক্ত সংখ্যার কিস্তির শেষে যথারীতি ক্রমশ লেখা ছিল। বর্জিত পাঁচটি কিস্তির প্রথম কিস্তির শেষে (পরিচয় অগ্রহায়ণ ১৩৫৫) “আগামীবারে সমাপ্য' কথাগুলি লিখিত ছিল। আবার চৈত্র ১৩৫৫ সংখ্যায় সমাপ্ত লেখার পর ‘প্রথম ভাগ” কথাটি লেখা আছে। হয়তো কাহিনির
পরবতী খণ্ড লেখার পরিকল্পনা ছিল।
আলোচ্য উপন্যাসে পাকা, পাচু ও তার স্ত্রী দুকলি শহরে জীবিকাসন্ধানে এসেছে এবং পাকা ও পাঁচু দুজনেই কাজ জুটিয়ে নিয়েছে। পাঁচুর কাজ কারখানায়, সে পাকাকে বলেছে, "ছিলাম চাষা, হলাম মজুর”। বর্জিত অংশে লেখক পাকা ও পাঁচুর চরিত্রের একটা পরিবর্তন দেখিয়েছেন।
বর্জিত পাঁচটি কিস্তি পরিশিষ্ট্রে মুদ্রিত হল।
পত্রিকায় প্রকাশিত ও গ্রন্থে গৃহীত পাঠেও যথেষ্ট সংশোধন-পরিমার্জন লক্ষিত হয়।
পত্রিকারী পাঠ
বড় ক্লাব ঘরটাতে
সংঘ মানে নাকি অ্যাসোসিয়েশন, বিশেষ কোন আন্দোলন চালাবার উদ্যেশ্যে সংঘ চালাবার আয়োজন করা হয়,-
●ी शल द्वत्रंब,
পরিচয় শারদ ১৩৫৩, পৃ ২২০
জোিল-টেল নয়, ওসব শাস্তি দেবার কোর্ট এটা নয়। যদিও দুজন ছোটদরের হাকিম ও একজন মুসেফ, ক্লাবের তারা সভ্য, উপস্থিত আছেন। কান ধরে বেত মারা হবে, নয়। শহর থেকে দূর করে দেওয়া হবে অন্য কোথাও-এই ধরনের শক্তির কথা উত্তেজনা প্রবণ উৎসাহী সভ্যেরা কেউ কেউ ভাবছেন। শান্তি যা দেবার ভৈরববাবুই দেবেন ; তার ভাগ্নেকে অন্যে কেন বেত মারবে, তাড়াবে শহর থেকে । ভৈরববাবু না নিয়ে এলে এ বেসরকারী আদালতে হােঁড়াকে বিচারের জন্য হাজির করার ক্ষমতাই বা ছিল কারি ? তাহলে অবশ্য অন্য ব্যবস্থা হত। ভৈরববাবু নিজেও টের পেতেন এত বড় ব্যাপারটা উপেক্ষিণ করার মজা |
এরকম দু’একজন যারা ভুবনবাবুর কাছে বসেছেন। নীচুগলায় জোর দিয়ে তারা ভুবনবাবুকে বলছেন, সহজে ছাড়বেন না। কিন্তু ! তফাৎ থেকে উঠে এসেও দু’একজন তাকে প্রায় এই কথাই বলে যাচ্ছেন। আগেও অনেকবার
বলেছেন।
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aश् भूष्ठ शॉर्ट
বড়ো হলঘরটাতে
সংঘ বলতে নাকি রাজনৈতিক গন্ধ এসে যায়। বিশেষ কোনো রাজনৈতিক আন্দোলন চালাবােব উদ্যেশ্যেই সংঘ কিবা হয়, এই শহরেই যেমন দু-তিনটি আছে। এটা হল বিশুদ্ধ ক্লাব, 蜘
মা রচনাসমগ্ৰ-৬ পৃ ৩১৭
শান্তি যা দেবার সেটা অবশ্য ভৈরব নিজেই দেবে , তেঁার ভাল্পের কান মািলতে বা তাকে বেত মারতে অন্য কেউ হাত তুললে সেটা উলটে হবে ভৈরবের অপমান। ভৈরব না। নিয়ে এলে এ বেসরকাবি আদালতে বজাত ছোড়াকে বিচারের জন্য হাজির করবার ক্ষমতাই বা ছিল কারি ? ভৈরব ব্যাপারটা গ্রাহ্য না করলে অবশ্য অন্য ব্যবস্থা হত। ভৈরব নিজেও টের পেত। এত বড়ো ব্যাপারটা উপেক্ষা
कई छीं!
ভৈরব আর ভুবনের মধ্যে আছে সামাজিক মনকষাকষি। মান থেকে মন। যারা ভুবনের কাছে বসেছে, নিচুগলায় জোর দিয়ে তারা বলে, সহজে ছাড়বেন না কিন্তু। ঘা-টা যেন ভৈরবেরও লাগে। তফাত থেকে উঠে এসেও দু-একজন তাকে প্রায় এই কথাই বলে যাচ্ছে। আগেও অনেকবার বলেছে।
মা রচনাসমগ্ৰ-৬ পৃ ৩১৭-৩১৮
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		 এই পাতা শেষ সম্পাদিত হয়েছে ১০:৫৯টার সময়, ৩০ জুলাই ২০১৭ তারিখে।
	লেখাগুলো ক্রিয়েটিভ কমন্স অ্যাট্রিবিউশন/শেয়ার-আলাইক লাইসেন্সের আওতাভুক্ত; এর সাথে বাড়তি শর্ত প্রযোজ্য হতে পারে। এই সাইট ব্যবহার করার মাধ্যমে, আপনি এটি ব্যবহারের শর্তাবলী ও এর গোপনীয়তা নীতির সাথে সম্মত হচ্ছেন।
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